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সূরা আ'রাফ; আয়াত ১০৩-১০৮

-সূরা আ'রােফর ১০৩ নম্বর আয়ােত মহান আল্লাহ বেলেছন

ثمُ بَعَْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بآِيََاِنَا إلَِى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بهَِا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِنَ

অতঃপর আিম তােদর পের আমার িনদর্শনসমূহ িদেয় মূসােক পাঠাই েফরাউন ও তার জািতর েনতােদর কােছ। বস্তুতঃ ওরা"
(তাঁর েমাকােবলায় কুফির কেরেছ। সুতরাং েচেয় েদখ, কী পিরণিত হেয়েছ অনাচারীেদর।" (৭:১০৩

এ  পর্যন্ত  সূরা  আ'রােফর  িবিভন্ন  আয়ােত  হুদ  (আ.),  সােলহ  (আ.),  লুত  (আ.)  ও  েশােয়ব  (আ.)এর  সম্প্রদােয়র  িবিভন্ন
ঘটনা  বর্ণনা  করা  হেয়েছ।  এ  সূরায়  অতীেতর  নবী-রাসূলেদর  িবিভন্ন  ঘটনা  বর্ণনার  ধারাবািহকতায়  এ  আয়ােত  বলা
হচ্েছ,ওই সব নবীর পর হযরত মূসা (আ.)েক রাসূল িহেসেব পাঠােনা হয়। প্রথেম তার উপর দািয়ত্ব িছল, েফরাউন ও তার
সম্প্রদােয়র েনতােদর কােছ সত্েযর দাওয়াত েপৗঁেছ েদয়া। মূসা (সা.) েয রাসূল,তা প্রমােণর জন্য আল্লাহ তােক
িকছু িনদর্শন ও েমােজজা িদেয়িছেলন। িকন্তু েফরাউন ও বিন ইসরাইল সম্প্রদােয়র েনতারা ওই সব িনদর্শন েদখার
পরও মূসা (আ.)েক প্রত্যাখ্যান এবং তার সঙ্েগ অন্যায় ও েগাঁড়ািমপূর্ণ আচরণ কেরেছ। আল্লাহতায়ালা হযরত মূসা
(আ.)েক  েযসব  িনদর্শন  িদেয়  পািঠেয়িছেলন,তারা  েসগুেলােক  প্রত্যাখ্যােনর  মাধ্যেম  কুফির  কের  এবং  জুলুম-

অত্যাচার  অব্যাহত  রােখ।

পিবত্র  কুরআেন  ১৩৬  বার  মূসা  (আ.)এর  নাম  এেসেছ।  আ'রাফসহ  িবিভন্ন  সূরায়  মূসা  (আ.)এর  জন্ম  েথেক  শুরু  কের
নব্যুয়তপ্রাপ্িত  ও  েফরাউেনর  িবরুদ্েধ  তার  সংগ্রােমর  িবিভন্ন  ঘটনা  বর্ণনা  করা  হেয়েছ।

এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা

:হেলা

এক.  সমাজেক  সংেশাধেনর  জন্য  প্রথেম  ওই  সমােজর  অত্যাচারী  েনতােদরেক  সংেশাধেনর  েচষ্টা  করেত  হেব।  তােদরেক
অন্যায় পথ েথেক সের আসার আহ্বান জানােত হেব। শান্িতপূর্ণ উপােয় কাজ না হেল অত্যাচারীেদর িবরুদ্েধ সংগ্রাম

করেত হেব।

দুই.  অত্যাচারী  েনতােদর  েভাগ-িবলাস  ও  বাহ্িযক  চাকিচক্েযর  েমােহ  পড়েল  চলেব  না।  এর  ফেল  আমােদরেকও  তােদর
পিরণিত েভাগ করেত হেব।

:সূরা আ'রােফর ১০৪ ও ১০৫ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ



وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إنِي رسَُولٌ مِنْ ربَ الْعَالَمِنَ (104) حَقِقٌ عَلَى أنَْ لاَ أقَُولَ عَلَى اللهِ إلاِ الْحَق قَدْ جِئُْكُمْ ببَِينَةٍ
مِنْ ربَكُمْ فَأرَْسِلْ مَعِيَ بَنيِ إسِْراَئِلَ (105)

(মূসা বলেলাঃ েহ েফরাউন!আিম িবশ্ব জাহােনর প্রভুর কাছ েথেক প্েরিরত।" (৭:১০৪"

আমার দািয়ত্বই হচ্েছ,আল্লাহর নােম সত্য ছাড়া আর িকছুই বলেবা না। আিম েতামােদর রেবর পক্ষ েথেক িনযুক্িতর"
(সুস্পষ্ট প্রমাণসহ এেসিছ। কােজই তুিম বনী ইসরাঈলেক আমার সােথ পািঠেয় দাও।" (৭:১০৫

েফরাউন িনেজেক িবশ্েবর প্রভু বেল দািব করেতা। এ কারেণ মূসা (আ.) েফরাউেনর সঙ্েগ প্রথম েদখােতই বলেলন, আিম
িবশ্ব জাহােনর প্রভুর পক্ষ েথেক েতামার কােছ এেসিছ। আিম যা বলিছ, তার সব িকছুই েসই প্রভুর পক্ষ েথেক বলিছ।
িনেজ েথেক িকছু বলিছ না। আিম িকছু ঐশী িনদর্শন িনেয় এেসিছ। েযসব েমােজজা প্রদর্শন করেবা, তার সবই িদেয়েছন
আল্লাহতায়ালা।  কােজই  জুলুম-  অত্যাচােরর  পথ  েথেক  সের  এেসা  এবং  বিন  ইসরাইল  সম্প্রদায়েক  মুক্িত  দাও,যােত

তারা আমার সঙ্েগ আসেত পাের এবং স্বাধীনভােব কাজ করেত পাের।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক. নবী-রাসূলরা সব সময় মানুষেক সত্েযর পেথ পিরচািলত করার েচষ্টা কেরেছন। সত্য প্রিতষ্ঠার জন্য তারা কাউেক
পেরায়া করেতন না।

দুই. নবী-রাসূলেদর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য িছল, অত্যাচারীেদর আিধপত্য েথেক মানুষেক মুক্ত করা।

:সূরা আ'রােফর ১০৬ ও ১০৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

ادِقِنَ (106) فَألَْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثعُْبَانٌ مُبِنٌ ()107 قَالَ إنِْ كُنْتَ جِئْتَ بآِيََةٍ فَأْتِ بهَِا إنِْ كُنْتَ مِنَ الص

েফরাউন বলেলাঃ তুিম যিদ েকান প্রমাণ এেন থােকা এবং িনেজর দাবীর ব্যাপাের সত্যবাদী হও, তাহেল তা েপশ কেরা।""
((৭:১০৬

(মূসা িনেজর লািঠিট ছুেড় িদল। অমিন তা একিট জ্বলজ্যান্ত অজগেরর রূপ ধারণ করেলা।" (৭:১০৭"

মূসার কথা শুেন েফরাউন প্রথেম ভাবেলা-আেগ পরীক্ষা কের েদখা যাক, মূসা অেলৗিকক িকছু কের েদখােত পাের িকনা।
হয়েতা  েস  পারেব  না।  এর  ফেল  িনেজ  িনেজই  অপমািনত  হেব।  আর  যিদ  েস  অেলৗিকক  িকছু  করেত  পাের,  তাহেল  তখন  তােক
জাদুকর িহেসেব অপবাদ েদয়া হেব। এ  িসদ্ধান্ত িনেয় েফরাউন হযরত মূসা (আ.)  েক  বলেলা,  যিদ  িনেজর দািবর িবষেয়
সত্যবাদী হও, তাহেল তা েপশ কেরা। মূসা (আ.) আল্লাহর িনর্েদেশ িনেজর হােতর লািঠিট ছুেড় িদেলন এবং তা িবশাল
অজগের রূপ িনল। অবশ্য এর আেগ েসই লািঠিট মূসা (আ.)এর সামেনও েছাট সােপর রূপ িনেয়িছল। প্রথেম লািঠিটেক িবশাল
অজগেরর রূেপ সামেন আনা হয়িন,  কারণ মূসা(আ.)  তা েদেখ ভয় েপেত পারেতন। িকন্তু েযিদন েফরাউন অন্য জাদুকরেদর
মাধ্যেম  মূসা  (আ.)েক  অপমান  করেত  েচেয়িছল,  েসিদন  মূসা  (আ.)  এর  লািঠিট  িবশাল  অজগেরর  রূপ  িনেলা  এবং  অন্য
জাদুকরেদর কৃত্িরম সব সাপেক েখেয় েফলেলা। জাদুকরেদর সাপগুেলা খাওয়ার পর িবশাল অজগরিট আবার লািঠেত পিরণত



হেলা।

মূসা  (আ.)  তার  লািঠর  মাধ্যেম  আেরা  কেয়কিট  েমােজজা  প্রদর্শন  কেরেছন।  েস  সময়  একবার  প্রচণ্ড  খরা  েদখা  িদল।
মূসা (আ.)  লািঠ িদেয় একিট পাথের আঘাত করেলন। এর ফেল ওই পাথর েথেক ঝর্ণার সৃষ্িট হেলা। এ ছাড়া,  নীল নদ পার
হওয়ার সময় িতিন ওই লািঠ িদেয় পািনেত আঘাত কেরন এবং নদীর পািন দুই ভাগ হেয় যায়। মাঝখােন সৃষ্িট হয় শুষ্ক

রাস্তার। এর ফেল মূসা (আ.) ও তার অনুসারীরা নদীিট পার হেত পােরন।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক. েমােজজা হচ্েছ নব্যুয়েতর প্রমাণ। েমােজজা েদখােনার পরও েফরাউেনর মেতা েলাকজন েয সত্য েমেন েনেব না, তা
নবী-রাসূলরা  জানেতন।  িকন্তু  তারপরও  তােদর  দািয়ত্ব  সম্পন্ন  করার  জন্য  নবী-রাসূলরা  েমােজজা  প্রদর্শন

কেরেছন।

দুই.  নবী-রাসূলেদর  েমােজজা  েসই  যুেগর  জ্ঞান-িবজ্ঞােনর  সঙ্েগ  সামঞ্জস্যপূর্ণ  িছল।  মূসা  (আ.)  এর  সমেয়
জাদুিবদ্যার েবশ প্রচলন িছল। এ কারেণ মূসা (আ.)েক আল্লাহতায়ালা লািঠ িদেয় িবিভন্ন অিবশ্বাস্য ঘটনা ঘটােনার

ক্ষমতা িদেয়িছেলন।

:সূরা আ'রােফর ১০৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَنزََعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ للِناظِرِنَ ()108

(আর েবর করেলন িনেজর হাত এবং তা সঙ্েগ সঙ্েগ দর্শকেদর েচােখ ধবধেব উজ্জ্বল েদখােত লাগল।" (৭:১০৮"

েফরাউেনর দরবাের মূসা (আ.) আেরকিট চমকপ্রদ েমােজজা প্রদর্শন কেরন। িতিন জামার েভতর েথেক তার হাত েবর কেরন।
েস হাত িছল আশ্চর্যজনক শুভ্র উজ্জ্বল। িমশরীয়রা সাপেক ভীিত ও কুপ্রভােবর প্রতীক বেল মেন করেতা। হযরত মুসা
(আ.) এর লািঠ সােপ রূপান্তিরত হওয়ার মধ্যিদেয় কােরা মেন যােত এ ধারনার সৃষ্িট না হয় েয, মুসাই হচ্েছন ভীিত ও
কুপ্রভােবর  বার্তাবাহক,  েস  কারেণ  স্বর্গীয়  জ্েযািত  িবচ্ছুিরত  হাত  প্রদর্শন  করা  হেয়েছ।  পাশাপািশ  এর
মাধ্যেম  মানুষেক  আল্লাহর  রহমেতর  িবষেয়  আশাবাদী  কের  েতালা  হেয়েছ।  মূসা  (আ.)এর  শুভ্র  উজ্জ্বল  হাত  হচ্েছ,

আল্লাহর দয়া, অনুগ্রহ ও আশার প্রতীক।

 


